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অধ্্যযায়

১ 
আত্মাার 
জগৎ

ইসলাামি� বি�শ্বাাস অনুুসাারে� বুুদ্ধি�মাান প্রজাাতি� (Intellectual being) তি�ন ধরনে�র: 
মাানুুষ, ফে�রে�শতাা ও জি�ন। আরবি�তে� এদে�র বলাা হয় ‘যাাওয়ি�ল উকূূল’।[1] মাানব 
শরীীরে�র বসবাাস এই বাাস্তব দুুনি�য়াাতে�ই, তবে� তাাদে�র আত্মাার বসবাাস অদৃৃশ্যয জগতে�। 
ইসলাামি� মহাাবি�শ্ব-তত্ত্ব বলে�, মাানবাাত্মাা, ফে�রে�শতাা আর জি�নদে�র নি�য়ে� গড়ে� উঠে�ছে� 
আত্মাার জগৎ। ইসলাামি� বি�শ্বাাস অনুুসাারে� কাারও ওপর যদি� সত্যি�িই কো�োনো�ো আছর 
পড়ে�, তাাহলে� সে�টাা এই তি�ন প্রজাাতি�র যে�কো�োনো�ো একজন, কয়ে�কজন বাা সবাার 
পক্ষ থে�কে� কৃৃত বলে� ধর্ততব্যয হবে�। মাানুুষে�র ওপর ভর করাায় এদে�র ভূূমি�কাা আসলে�ই 
কীী হয়—তাা জাানাার জন্যয পরবর্তীী� অধ্যাা�য়গুলো�োতে� অনুুসন্ধাান চাালাাব আমরাা। দে�খব 
তাাদে�র বাাস্তবতাা, তাাদে�র ধরণ-প্রকৃৃতি� ও সাামর্থ্যয�।

[1]	ডিক শনারি অব ইসলাম, পৃ. ৪০
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রুকইয়া সংস্কৃতি 

মাানুষে�র আত্মাা
আরবি�তে� মাানুুষে�র আত্মাা বো�োঝাাতে� সচরাাচর ব্যযবহৃত হয় ‘রুহ’ বাা ‘নফস’ শব্দ 
দুুটো�ো। আদি�তে� ‘রুহ’ শব্দটি� আরবরাা ব্যযবহাার করত নি�শ্বাাস বাা বাাতাাস বো�োঝাাতে�। 
অন্যযদি�কে� নি�জে�র সত্তাাকে� বো�োঝাাতে� ব্যযবহাার করত ‘নফস’। কুুরআনে� দুুটো�ো শব্দে�রই 
ব্যযবহাার পাাওয়াা যাায় মাানুুষে�র আত্মাা বো�োঝাাতে�।[1]

কো�োনো�ো কো�োনো�ো হাাদি�স বি�শাারদ ও আইনবি�দ এবংং সুুফি�দে�র কে�উ কে�উ মনে� 
করে�ন, রুহ আর নফস এক নয়। এই ব্যাা�খ্যাা� লাালনকাারীী একজন আলি�ম হলে�ন 
মুুকাাতি�ল ইবনুু সুুলাাইমাান।[2] তি�নি� বলে�ছে�ন,  ‘মাানুুষে�র জীীবন (হাায়াাত) আছে�, 
প্রাাণ (রুহ) আছে�, আত্মাা (নফস) আছে�। নফস দি�য়ে� সে� বি�ভি�ন্ন জি�নি�স বুুঝে� 
থাাকে�। ঘুুমাানো�োর সময় এটাা তাাকে� ছে�ড়ে� যাায়, তবে� শরীীর থে�কে� পুুরো�োপুুরি� নাা; দড়ি� 
থে�কে� বে�র হয়ে� আসাা আঁঁশে�র মতো�ো। ছে�ড়ে� যাাওয়াা এই আত্মাা দি�য়ে� স্বপ্ন দে�খে� সে�, 
তবে� হাায়াাত আর রুহ থাাকে� ঠি�কই। ওই দুুটো�ো দি�য়ে� সে� শ্বাাস-প্রশ্বাাস নে�য়, ঘুুমে�র 
মধ্যে�ে পাার্শ্বব পরি�বর্ততন করে�।’[3]

কাজি আবু বকর বাকিল্লানি[4] বলতেন, ‘নিশ্বাস-প্রশ্বাসই নফস, আর জীবনের 
(হায়াত) বহিঃপ্রকাশ (আরাদ) হচ্ছে রুহ।’[5]

নফস (আত্মা) আর রুহ (প্রাণ) শব্দ দুটো�ো দিয়ে অনেক কিছু বো�োঝায় বটে, 
তবে বেশিরভাগ আলিমের অভিমত—মানুষের বেলায় দুটো�ো শব্দ একই অর্্থ বহন 
করে। আত্মা যখন শরীরের মাঝে থাকে, তাখন সেটিকে বো�োঝাতে নফস শব্দটাই 
বেশি ব্্যবহৃত হতে দেখা যায়। অন্্যদিকে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন আত্মার বেলায় রুহ 
শব্দটির ব্্যবহার দেখা যায় বেশি।

[1] শর্টাা�র এনসাাইক্লো�োপি�ডি�য়াা অব ইসলাাম, পৃৃ. ৪৩৩; এরাাবি�ক-ইংংলি�শ লে�ক্সি�কন, খণ্ড ১, পৃৃ. ১১৮০; 
ডি�কশনাারি� অব ইসলাাম, পৃৃ. ৫৪৬

[2] মুুকাাতি�ল ইবনুু সুুলাাইমাান ইবনুু বশি�র আল-আযদি� (মৃৃত্যুু�: ৭৬৭ খ্রি�ষ্টাাব্দ) বলখে� জন্মগ্রহণ 
করে�ছি�লে�ন, কি�ন্তু বসবাাস করে�ছে�ন বাাগদাাদে�। যে�খাানে� তি�নি� অন্যযতম মুুফাাসসি�র হি�সে�বে� পরি�চি�তি� 
লাাভ করে�ন।

[3] আর-রুহ, পৃৃ. ৩২৭-৩২৮

[4] মুুহাাম্মাাদ ইবনুু আত-তাাইয়ি�ব আল-বাাকি�ল্লাানি� (৯৩৯-১০১৩), জন্ম বসরাায়, বসবাাস বাাগদাাদে�। 

সে�খাানে� একজন বি�চাারক এবংং নে�তৃৃস্থাানীীয় ধর্মমতাাত্ত্বি�ক ছি�লে�ন।

[5] আর-রুহ, পৃৃ. ২৭৪
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আত্মার জগৎ

মানব শরীর বো�োঝাতে একক শব্দ হিসেবে রুহ-এর ব্্যবহার হয় না। আবার মানব 
শরীরের সাথে আত্মার যুগল উপস্থাপনেও ব্্যবহার নেই শব্দটির।

নফস শব্দটি কখনো�ো ‘রক্ত’ অর্্থথে ব্্যবহৃত হয়েছে। যেমন: ইসলামি আইনের 
একটি মূলনীতি হচ্ছে—‘যে প্রাণীর ভেতরে প্রবাহিত রক্ত (নফস) নেই, সেটা 
কো�োনো�ো পানিতে মারা গেলে সেই পানি অপবিত্র হয় না।’ বদ নজর বো�োঝাতেও 
নফস শব্দটির ব্্যবহার আছে। যেমন বলা হয়, অমুকের ওপর বদ নজর (নফস) 
পড়েছে। নফস দিয়ে নিজকেও বো�োঝায়। যেমন: 

ۚ نفُُسََكُُمۡۚ�
َ
وََلَاا تََقۡۡتُُلُُوٓٓاْْ أَ

‘তো�োমরাা তো�োমাাদে�র নি�জে�দে�রকে� (আনফুুসাাকুুম) হত্যাা� করো�ো নাা।’ 
[কুুরআন ০৪: ২৯]

রুহ শব্দটি�রও আছে� এমন বহুবি�ধ ব্যযবহাার। কখনো�ো শব্দটি� দি�য়ে� খো�োদ কুুরআনকে�ই 
বো�োঝাানো�ো হয়ে�ছে�। যে�মন:       

ۚ مۡۡرِِنَاَۚ
َ
ِنۡۡ أَ �ۡكََ رُُوحٗٗا مِّ� حََۡوۡيۡۡنََآ إِلَِيۡ

َ
لِٰكََِ أَ وََكََذَٰ�

‘এভাাবে�ই আমাার আদে�শে�র মাাধ্যযমে� আমি� তো�োমাার কাাছে� প্রত্যাা�দে�শ করে�ছি� 

এক প্রাাণ (রুহ: কুুরআন)।’ [কুুরআন ৪২: ৫২]

কখনো�ো ফে�রে�শতাা জি�বরি�লকে� ‘রুহ’ বলাা হয়ে�ছে�। যে�মন: 

مِِيُنُ ١٩٣
َ نَزَََلََ بِهِِِ ٱرُُّلوحُُ ٱلۡأَ�

‘বি�শ্বস্ত ফে�রে�শতাা (রুহ)-এর সাাথে� এসে�ছে�।’ [কুুরআন ২৬: ১৯৩]

বি�শ্বাাসীীদে�রকে� আল্লাাহ যে� সাাহাায্যয করে�ছে�ন, সে�টাাকে�ও কখনো�ো তি�নি� বলে�ছে�ন 
‘রুহ’ শব্দটি� দি�য়ে�। যে�মন: 

ۖ ِ�هُۖۡنۡ يَّدَََهُُم بِرُُِحٖٖو مِّ�
َ
نََٰ وََأَ يمَٰ� ِ

ٓئِكََِ كََتََبََ فِيي قُُلُوُبِهِِِمُُ ٱلۡإِ� وْْلَٰٓ�
ُ
 أُ

‘আল্লাাহ এদে�র অন্তরে� খো�োদাাই করে� দি�য়ে�ছে�ন ঈমাান। সাাহাায্যয করে�ছে�ন 
তাঁঁ�র রুহ দি�য়ে�।’ [কুুরআন ৫৮: ২২]
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অধ্যাা�য়

২
জি�নে�র 
আছর
পরি�ভাাষাা

জি�ন ভর করাা সম্বন্ধে� আরবি�তে� ‘ছাার’ শব্দটি� ব্যযবহাার করাা হয়৷ মৃৃগীীরো�োগ এবংং 
খিঁ�ঁচুুনি� বো�োঝাাতে�ও ব্যযবহাার করাা হয় শব্দটি�৷ জি�নে� ভর করাা লো�োককে� বলাা হয় 
‘মাাছরূ’৷ মূূল ধাাতুুশব্দ ‘ছাারাাআ’ থে�কে� এসে�ছে� শব্দগুলো�ো৷ এর অর্থথ ‘কো�োনো�ো কি�ছুু 
মাাটি�তে� ছুুড়ে� ফে�লাা’৷ কর্মমবাাচ্যে�ে শব্দটি� ‘ছুুরি�আ’; অর্থাা�ৎ মৃৃগীীরো�োগীী, জি�নে� আছর 
করাা বাা  পাাগলাামি�৷[1]

একই প্রসঙ্গে� আরে�কটি� শব্দও ব্যযবহাার করাা হয়—মাাস্‌‌স্‌‌৷ ধাাতুুশব্দ ‘মাাস্‌‌সাা’থে�কে� 
এসে�ছে� শব্দটি�৷ এর অর্থথ: ‘হাাত দি�য়ে� স্পর্শশ করাা’৷ 

এটা দিয়েও পাগলামি বা জিনের আছর করা বো�োঝায়৷ যেমন: ‘বিহি মাস্‌স্‌’ মানে 
‘তার মাঝে পাগলামি আছে’৷ জিনে আছর হওয়া ব্্যক্তিকে বো�োঝাতে ব্্যবহার করা 
হয় ‘মামসসু’ শব্দটি৷[2]

[1]	 এরাাবি�ফক-ইংংলি�শ লে�ক্সি�কন, খণ্ড ২, পৃৃ. ১৬৭৮ 
[2]	 পূূর্বো�ো�ক্ত, পৃৃ. ২৭১১-২৭১২
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প্রাসঙ্গিক আরেকটি পারিভাষিক শব্দ ‘খাবতাহ’৷ এর অর্্থ: স্পর্্শ করা, জিনের 
আছর বা পাগলামি৷[1]

আরবিতে পাগল লো�োককে বলা হয় ‘মাজনুন’৷ জিন শব্দটি যে ধাতুশব্দ থেকে 
এসেছে, এই শব্দটিও৷ কখনো�ো কখনো�ো জিনে ভর করার কারণে পাগলামিপূর্্ণ 
আচরণ করে মানুষ৷ ‘মাজনুন’ শব্দের অর্্থথে লেইনের অভিধানে আছে: এক বা 
একাধিক জিন বা শয়তান ভর করা ব্্যক্তি; ভূতগ্রস্ত ব্্যক্তি; মানে বুদ্ধিহীন, পাগল, 
উন্মাদ, বো�োধবুদ্ধিহীন: (দেখুন, জুনুন) সাধারণভাবে আছর করা লো�োক, বা পাগল৷[2]

জি�নে� ধরাার বাাস্তবতাা
আগে�র অধ্যাা�য় থে�কে� পরি�ষ্কাার—সৃৃষ্টজগতে�র মাাঝে� একমাাত্র জি�নে�রাাই ভর করতে� 
পাারে� মাানুুষে�র ওপর৷ অতীীত-বর্ততমাানে�র বে�শি�রভাাগ সুুন্নি� আলে�ম এ ব্যাা�পাারে� 
একমত৷ খুুব অল্প কি�ছুুসংংখ্যযক মুুসলি�ম আলে�ম, দাার্শশনি�ক এবংং কে�তাাবি� ধর্মমতাাত্ত্বি�ক 
জি�নে� ধরাার বাাস্তবতাা নি�য়ে� প্রশ্ন তুুলে�ছে�ন৷ কে�উ কে�উ একে� একে�বাারে�ই অস্বীীকাার 
করে�ছে�ন৷ কে�উ কে�উ পাাগলাামি� বাা মৃৃগীীরো�োগে�র একে�বাারে� ভি�ন্ন ব্যাা�খ্যাা� দি�য়ে�ছে�ন৷

জি�নে� ধরাার বাাস্তবতাা সম্বন্ধে� বহু বি�বৃৃত আছে� প্রাাচীীন আলে�মদে�র কাাছ থে�কে�৷ 
ইমাাম আহমাাদ ইবনুু হাাম্বলে�র ছে�লে� আবদুুল্লাাহ তাার বাাবাাকে� একদি�ন বলে�ছি�লে�ন, 
কে�উ কে�উ বলে�ন, জি�ন নাাকি� মাানুুষে�র দে�হে� ঢুুকতে� পাারে� নাা৷

ইমাম আহমাদ বললেন—শো�োনো�ো বাবা, ওরা মিথ্্যযে বলছে৷ তার মুখ দিয়ে কো�োনো�ো 
জিন এ কথা  বলছে৷[3]

ইবনু তাইমিয়াও একই কথা বলেছেন, কুরআন-সুন্নাহ এবং প্রাচীন আলেমদের 
ঐকমত্্যযের ভিত্তিতে জিনদের অস্তিত্ব এক প্রতিষ্ঠিত বাস্তবতা৷ শীর্্ষস্থানীয় সুন্নি 
আলেমদের ঐকমত্্য অনুযায়ী মানবদেহে জিনের ঢো�োকাও প্রতিষ্ঠিত সত্্য৷ অনেকেই 
এগুলো�ো দেখেছেন, অনেকেরই এ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে৷ খিঁচুনিতে আক্রান্ত 
কারও দেহে জিন ঢুকে তাকে দিয়ে অবো�োধ্্য কথাবার্্ততা বলায়৷ লো�োকটি নিজেও জানে 
না সে কী বলছে৷ উটকে মেরে ফেলার মতো�ো মারাত্মক কো�োনো�ো আঘাতও যদি তাকে 

[1]	 পূূর্বো�ো�ক্ত, খণ্ড ১, পৃৃ. ৬৯৮
[2]	 পূূর্বো�ো�ক্ত, পৃৃ. ৪৬৪
[3]	ইদাাহ আদ-দি�লাালাাহ ফি� উমুুম আর-রি�সাালাাহ, পৃৃ. ৬
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করা হয়, সে তা অনুভব করে না৷ অন্্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন, খিঁচুনিতে 
আক্রান্ত কেউ বা অন্্য কারও শরীরে জিন প্রবেশ করার বিষয়টি বড় বড় কো�োনো�ো 
আলেমই অস্বীকার করেন না৷ জিনের আছরকে যিনি অবিশ্বাস করেন, বলেন যে 
ঐশী বিধি (শরিয়া) একে ভুল বলে, তিনি আসলে ঐশী বিধির বিরুদ্ধেই মিথ্্যযা 
বলছেন৷ ঐশী বিধির মধ্্যযে এমন কো�োনো�ো প্রমাণ নেই, যা কিনা জিনে ভর করার 
বিষয়টিকে অস্বীকার করে৷[1]

মুতাযিলিদের অনেক শীর্্ষস্থানীয় আলেমও স্বীকার করেছেন বিষয়টি৷ কাজি 
আবদুল জাব্বার হামাসানি বলেছেন, ওদেরকে আমাদের শরীরে ঢো�োকায় বাধা 
দেওয়ার মতো�ো কিছু নেই৷ বাতাস এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো�ো—(আমার মতে) যা 
আত্মা—যা আমাদের শরীরে ঢুকে ভেদ করে এবং লঘু হয়ে৷[2] আবু উসমান আমর 
ইবনু উবাইদ বলেছেন, জিন মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে—একথা যে অবিশ্বাস 
করে সে হয় নাস্তিক, নয়তো�ো সে নাস্তিকতার জন্ম দেবে৷ এই উক্তি সম্বন্ধে মন্তব্্য 
করেছিলেন তিনি৷

হামাসানি বলেছেন, জিন যে মানুষের ওপর ভর করতে পারে, এটা সালাত-
সিয়াম-হজ-যাকাতের মতো�ো সুপ্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট৷ এ জন্্যই তিনি (আবু উসমান) 
ওই কথাটি বলেছিলেন৷ তো�ো ওরকম মৌ�ৌলিক বিষয়গুলো�ো কেউ অস্বীকার করলে 
যেমন ধর্্মত্্যযাগী বিবেচিত হয়, তেমনই কেবল নবির মাধ্্যমে যে জ্ঞান পাওয়া যায়, 
সেটা যে অস্বীকার করে, সে-ও অবিশ্বাসী৷[3]

জি�নে� ভর করাার প্রমাাণ
কুরআন থে�কে�
কুুরআন-সুুন্নাাহ দুু জাায়গাাতে�ই জি�নে� ভর করাার প্রমাাণ পাাওয়াা যাায়৷ এ সংংক্রাান্ত 
হরদম ব্যযবহৃত একটি� আয়ত হচ্ছে�—

هُُُ ِي يََتََخََبََّط� مُُوُ ٱلَّذِ� اَ يََق� نََوُ إِالَّا كََم� وَٰٰاْْ لَاا يََقُُم�و ِب� نََوُ ٱرِّل� كُُۡأۡل�

ــنََ يَ ِي  لَّذِ�

ۚ � سَِّۚ� م�ۡلۡ نََِ ٱ نُُٰ م� َـيۡۡطَٰ� ٱش�ل
[1] মাাজমুু আল-ফাাতাাওয়াা, খণ্ড ২৪, পৃৃ. ২৭৭
[2] আহকাাম আল-মাারজাান ফি� আহকাাম আল-জাান্ন্্, পৃৃ. ১০৮
[3]	আহকাাম আল-মাারজাান ফি� আহকাাম আল-জাান্ন্্, পৃৃ. ১০৯
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৩
আধুনি�ক
মুসলি�ম 
ঝাাড়ফঁুঁককাারীী

মুুসলি�মরাা বর্ততমাানে� কীীভাাবে� জাাদুুটো�োনাা দমন করছে�, জি�ন তাাড়াাচ্ছে� তাার এক সাার্বি�িক 
চি�ত্র দে�খব আমরাা এ অধ্যাা�য়ে�৷ এসব কাাজ করতে� গি�য়ে� তাারাা কতটুুকুু নবি�জি�র সুুন্নাাহ 
পাালন করছে�ন, বাা কতটুুকুু দূূরে� সরে� গে�ছে�ন তাা-ও দে�খব৷ পাাশাাপাাশি� ইসলাামি� 
ঝাাড়ফুঁঁ�ককাারীীদে�র সাাথে� খ্রি�ষ্টাান ঝাাড়ফুঁঁ�ককাারীীদে�র তুুলনাা করব৷ অন্যাা�ন্যয জাাতি� আর 
ধর্মে�ের ন্যাা�য় তাাদে�র মাাঝে�ও এসব রীীতি� প্রচলি�ত৷ ইসলাাম যে�হে�তুু খ্রি�ষ্টধর্মমকে� ভ্রাান্ত 
বি�বে�চনাা করে�, তাাদে�র ভ্রাান্ত চর্চাা� কীীভাাবে� জি�ন তাাড়াায় বাা জাাদুুটো�োনাা দমন করে�, 
তাার একটাা ইসলাামি� যৌ�ৌক্তি�ক ব্যাা�খ্যাা� জাানাা তাাই জরুরি�৷



126

রুকইয়া সংস্কৃতি 

পদ্ধতি�
মুুসলি�ম রুকইয়াাকাারীীদে�র চি�ন্তাাধাারাা এবংং পদ্ধতি� সংংগ্রহে�র উদ্দে�শ্যে�ে মাাঠ পর্যাা�য়ে� 
সমীীক্ষাা চাালি�য়ে�ছি�৷ ইসলাামি� দুুনি�য়াার বহু প্রাান্তে�র বহু রুকইয়াাকাারীীর সাাথে� কথাা 
বলে�ছি�৷ মি�শর, সৌ�ৌদি� আরব, বাাহরাাইন, পাাকি�স্তাান, ভাারত ও ত্রি�নি�দাাদে�র প্রাায় 
তি�নজন করে� রুকইয়াাকাারীীর সাাক্ষাাৎকাার নি�য়ে�ছি�৷ এদে�র সবাাই দাাবি� করে�ছে�ন—
তাারাা কুুরআন-সুুন্নাাহ অনুুযাায়ীী রুকইয়াা করে�ন৷ সুুদাানে� মুুসলি�ম ঝাাড়ফুঁঁ�ককাারীীরাা 
যে� পদ্ধতি�তে� চি�কি�ৎসাা করে�ন, সে�-সম্বন্ধে� একটি� অপ্রকাাশি�ত মাাস্টাার্সস থি�সি�স 
(মনো�োবি�জ্ঞাান) থে�কে�ও উপাাত্ত নি�য়ে�ছি�৷

কাার্য যধাারাা
আগে� থে�কে� তৈ�রি� কি�ছুু প্রশ্ন নি�য়ে� সাাক্ষাাৎকাার নে�ওয়াা হয়৷ প্রশ্নগুলো�োর মধ্যে�ে ছি�ল 
জীীবনবৃৃত্তাান্ত, অভি�জ্ঞতাা, প্রশি�ক্ষণ, ধর্মমতাাত্ত্বি�ক ধাারণাা এবংং সরাাসরি� পর্যযবে�ক্ষণ৷ 
সাাক্ষাাৎকাারগুলো�ো রে�কর্ডড করে� অনুুলি�পি� তৈ�রি� করে� প্রয়ো�োজনে� অনুুবাাদ করে� 
বইয়ে�র শে�ষে� সংংযুুক্তি�তে� দে�ওয়াা হয়ে�ছে�৷ সুুদাানি� রুকইয়াাকাারীীদে�র নি�য়ে� তৈ�রি� করাা 
মাাস্টাার্সস থি�সি�স থে�কে� নে�ওয়াা তথ্যযও রাাখাা আছে� ওখাানে�৷ সাাক্ষাাৎকাারগুলো�ো থে�কে� 
পাাওয়াা তথ্যযগুলো�ো ছকে� সাাজাানো�ো হয়ে�ছে� সহজে� বি�শ্লে�ষণ করাার জন্যয৷ তৈ�রি� করাা 
হয়ে�ছে� আধুুনি�ক মুুসলি�ম ঝাাড়ফুঁঁ�ককাারীীদে�র সংংক্ষি�প্ত জীীবনাালে�খ্যয৷ ফলাাফলগুলো�ো 
নি�য়ে� আলো�োচনাা করে� তুুলনাা করাা হয়ে�ছে� প্রাাচীীন সময়ে�র মুুসলি�মদে�র চর্চাা�র সঙ্গে�৷

 সবশে�ষে� রো�োমাান ক্যাা�থলি�ক খ্রি�ষ্টাান ধর্মে�ের ঝাাড়ফুঁঁ�ক করাার সংংক্ষি�প্ত ইতি�হাাস 
এবংং তাাত্ত্বি�ক ভি�ত্তি�কে� তুুলনাা করাা হয়ে�ছে� আধুুনি�ক খ্রি�ষ্টীীয় চি�ন্তাাধাারাা ও বি�শ্লে�ষণে�র 
সাাথে�৷ এরপর সে�গুলো�ো আলো�োচনাা করাা হয়ে�ছে� ইসলাামি� বি�শ্বাাস ও চর্চাা�র আলো�োকে�৷
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আধুনিক মুসলিম ঝাড়ফুঁককারী

প্রশ্নাাবলি�
নাাম:
জন্মতারিখ:
জন্মস্থান:
জাতীয়তা:
শিক্ষাগত যো�োগ্্যতা:

1.	 কখন এবংং কে�ন আপনি� ঝাাড়ফুঁঁ�ক চর্চাা� শুরু করে�ছে�ন?

2.	 যে�সব ঘটনাার মুুখো�োমুুখি� হয়ে�ছে�ন তাার কতগুলো�োতে� সত্যি�ি সত্যি�িই জি�নে� 
আছর করেছিল?

3.	 সত্যি�িকাারে� ভর করলে� কীী কীী আলাামত দে�খাা যাায়?

4.	 আপনাার অভি�জ্ঞতাা থে�কে� বলুুন তো�ো, জি�নে� ভর করাার মূূল কাারণগুলো�ো কীী 
কী৷

5.	 যে�সব ঘটনাার মুুখো�োমুুখি� হয়ে�ছে�ন, তাার কতগুলো�োতে� নাারীীরাা জি�নে�র আছরে�র 
শিকার হয়েছেন?

6.	 পুুরুষ ও নাারীী জি�নে�রাা কি� বাাছবি�চাার বাা কো�োনো�ো পছন্দ ছাাড়াাই পুুরুষ ও নাারীী 
মানবদের ওপর ভর করে? যদি করে, তাহলে এর শতকরা ভাগ কত হবে?

7.	 শুধুু কি� অবি�শ্বাাসীী জি�নে�রাাই ভর করে�? যদি� নাা হয়, তাাহলে� শতকরাা কত 
ভাগ?

8.	 কখনো�ো কি� এমন হয়ে�ছে�, একটাার বে�শি� জি�ন কাারও ওপর ভর করে�ছে�?

9.	 জি�নে�র আছর কি� দ্রুত হয়, নাা সময় ধরে� (মাাস বছর লাাগাায়)?

10.	 জি�নে�রাা কি� আক্রাান্ত ব্যযক্তি�র গলাায় কথাা বলে�, নাা নি�জে�র গলাায়?

11.	 আছর করাা ব্যযক্তি�র ভাাষাা ছাাড়াা অন্যয ভাাষাায় জি�নদে�র কথাা বলতে� শুনে�ছে�ন?

12.	 মাানব শরীীরে�র কো�োন অংংশ দি�য়ে� জি�ন ঢুুকে� এবংং বে�র হয়? আর শরীীরে�র 
কো�োথায় সে থাকে?

13.	 ভর করাা জি�নদে�র কি� কো�োনো�ো নাাম বাা খে�তাাব থাাকে�?

14.	 ঝাাড়ফুঁঁ�ক করাার সময় আছরকাারীী জি�ন কি� কখনো�ো আপনাার ওপর ভর করাার 


